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	আলোচ্যসূচি
	গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর আলোচনা 
	সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নে

	গত দপ্তর/সংস্থার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন ।
	গত ১৬/১১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত দপ্তর/সংস্থার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন আছে কিনা এ বিষয়ে আলোচনা
	
	মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবভিাগ এবং সকল দপ্তর/সংস্থা


	ক্রম
	বিষয় ও গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত
	গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	উপস্থাপনকারী

	১.
	নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ ও অর্গানোগ্রাম অনুমোদন
শ্রম অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদাকৃত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের লক্ষ্যে যাবতীয় কাগজপত্রাদি গত ১৭/০১/২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার আলোকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সত্যায়িত করে গত ০৮/০৫/২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ১২/০৬/২০২২ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তথ্যাদি না পাওয়ায় গত ০৬/০৯/২০২২ ও ২৮/১১/২০২২ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চাহিত তথ্যাদি অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।
	সংস্থাপন-০২ শাখা

	২.
	শূন্যপদে বিবরণ ও জনবল নিয়োগ
(ক) সকল দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 

(খ) শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি মোতাবেক অর্গানোগ্রাম সংশোধন করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নভেম্বর, ২০২২ শ্রম পরিদর্শক ১৯জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ১৩-২০ গ্রেডের বিভিন্ন পদের মোট ৪৫ জন কর্মচারী যোগদান করেছেন। ৯ম ও ১০ম গ্রেডের মোট ১৫৬টি পদ পূরণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে যথাক্রমে ১২৩৪, ১২৩৫ ও ১২৩৬ নং পত্রের মাধ্যমে অধিযাচন প্রেরণ করা হয়েছে। ১৩-২০ গ্রেডের ১১৫টি পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।

(২) শ্রম অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর (৯ম বা তদুর্দ্ধ) কর্মকর্তাগণের জ্যেষ্ঠ্যতা তালিকা প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান। সে লক্ষ্যে নিম্নতম মজুরী বোর্ড ও শ্রম আদালত এবং শ্রম আপীল আদালতে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে খসড়া জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। তাছাড়া শ্রম অধিদপ্তরে মেডিকেল অফিসারের ১৭টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে অধিযাচন প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি মোতাবেক অর্গানোগ্রাম সংশোধনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহিত সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। তার নির্দেশনা অনুযায়ী অর্গানোগ্রাম ও তদসংশিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। 

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি এবং অবসরজনিত কারণে উচ্চমান সহকারীর ১টি শূন্য পদ রয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির জন্য কার্যক্রম চলমান। নিরাপত্তা প্রহরী ০১টি পদের ছাড় পত্র পাওয়া গেছে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
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	৩.
	নবগঠিত শ্রম আদালত
(ক) গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলায় নতুন ৩টি শ্রম আদালতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।  

খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অসম্মতি প্রদান করার প্রেক্ষিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য দ্রুত নতুন ০৭টি শ্রম আদালত গঠনের বিষয়ে শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের সঙ্গে একটি সভা করতে হবে। 
	নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা জেলায় নতুন ০৩টি শ্রম আদালত গঠনের গেজেট প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২০৮-আইন/২০২২, তারিখ: ২৫-০৫-২০২২ বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক গত ২৯-০৫-২০২২ তারিখের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ০৩টি শ্রম আদালতে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার শ্রম অধিদপ্তরের উপপরিচালককে রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আদালতের কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্ত আদালতসমূহের নিজস্ব জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত নবগঠিত শ্রম আদালতসমূহে ০১ জন করে সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক পদে প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হলে উক্ত ০৩টি শ্রম আদালতে ০১জন করে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদায়ন করা হয়েছে। তবে সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক পদে এখনও কাউকে প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান না করায় গত ০৮-১২-২০২২ তারিখ তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 
 (খ) ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, পাবনা ও নোয়াখালী জেলায় নতুন ০৭টি শ্রম আদালত গঠনে আইন ও বিচার বিভাগ হতে ইতিবাচক মতামত প্রাপ্তির পর শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রতিটি শ্রম আদালতে ১৪টি করে মোট ৯৮টি পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অসম্মতি প্রদান করা হয়েছে; এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয় কর্তৃক সুবিধামতো তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। 
	আদালত শাখা

	৪.
	দপ্তর/সংস্থার APA বাস্তবায়ন 

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে ন্যূনতম ৮৫% নথি ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন ও পত্র জারি নিষ্পন্ন করতে হবে।

 (খ) আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদত্ত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি সমন্বয় শাখায় প্রেরণপূর্বক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে APA চুক্তির অনুযায়ী শতভাগ অর্জনে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় প্রধানের সমন্বয়ে প্রতি ১ মাসে সভা আয়োজন করা হয় এবং APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
 (২) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা ডিসেম্বর মাসে আহবান করা হবে।

(৩)  নিম্নতম মজুরী বোর্ডে কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। সকল প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক এপিএ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে। 

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় তহবিল APA-এর সূচক অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সূচক অনুযায়ী কার্য সম্পাদন পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	৫.
	ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করতে হবে।    

(খ) সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন  ও মনিটরিং করতে হবে।     
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ১০০% পত্র ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক  ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। 
(২) ই-নথির মাধ্যমে সকল কার্যক্রম নিষ্পত্তির জন্য শ্রম অধিদপ্তরের সকল শাখায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরে ই-ফাইলে নোট নিষ্পন্নের ও পত্র জারির শতকরা হার যথাক্রমে ৯৩.১২% ও ৯০.০৮%।
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে প্রাপ্ত পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ১০০% নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। 
(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আর্থিক নথি ব্যতীত সকল নথি ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
(৫)  কেন্দ্রীয় তহবিলের ফ্রন্টডেস্ক হতে প্রাপ্ত সকল ডাক ও নথি ন্যূনতম ৮২% ই-ফাইলের মাধ্যমে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন এবং পত্রজারি নিষ্পন্ন করার জন্য দপ্তরের সকল শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। 
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	৬.
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ 

(ক) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাগুলোকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। 

 
	(১)  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ২০২২-২৩ অর্থবছরের APA অনুযায়ী নভেম্বর, ২০২২ মাসে ০৪ (চার) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নভেম্বর, ২০২২ মাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৩০ জন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৩০ জন এবং “My Gov প্লাটফর্মের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল” বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৩০ জনসহ জুলাই, ২০২২ হতে নভেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট ২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ০৯ জনকে অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক  এপিএ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ৫ দিনের একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ করা হয়েছে 

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৩০ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
	

	৭.
	উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

(ক) APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

(খ) কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ফরম সহজীকরণ করতে হবে। এ বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 

(গ) মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সিস্টেম অ্যানালিস্ট দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রতিমাসের সমন্বয়সভায়  উপস্থাপন করতে হবে।  
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ‘ঠিকাদার সংস্থার (Outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধন’ সেবাটি সহজিকরণ করে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জারি করা হয়েছে। ই-নথির মাধ্যমে প্রায় শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। তথ্যবাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ইতিমধ্যে ২টি প্রশিক্ষণ এবং ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। 

(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক APA কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০১টি প্রশিক্ষণ (কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.১) প্রদান করা হয়েছে এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ে ০১ টি কর্মশালা (কর্মসম্পাদন সূচক ১.৪.২) অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সেবা সহজীকরণের ডাটাবেজ এবং শ্রম অধিদপ্তরের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।   

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত আইডিয়ার ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে “ইনোভেশন টীম” কাজ করছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় তহবিলের ২০২২-২৩ সালের “সেবা সহজিকরণ/ইনোভেশন আইডিয়া” গত ২৮/১১/২২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টীমের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
	

	৮.
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব-স্ব অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণসহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অডিট অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে।

(গ) দপ্তর/সংস্থায় সমাপ্ত ঘোষিত উন্নয়ন প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ থাকলে তা সমন্বয় সভায় উল্লেখ ও নিষ্পত্তির চিত্র ‍তুলে ধরতে হবে।  

 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান  পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান সকল অডিট অডিট আপত্তির (২৬টি) ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।  ০৪ (চার) জন কর্মকর্তার নিকট হতে অডিট আপত্তির ২৮,৮৩১/- (আটাশ হাজার আটশত একত্রিশ) টাকা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।   

(২)  শ্রম অধিদপ্তরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৯ টি। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ৩০/০৮/২০২২ তারিখ সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরের সাথে শ্রম অধিদপ্তরের দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ০৯ টি আপত্তির মধ্যে ০৭টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অবশিষ্ঠ ০২টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে পুনরায় প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুপারিশকৃত ০৭ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অনিষ্পন্ন ০২ টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।   বাস্তবায়িত সমাপ্ত ঘোষিত ২টি প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০২টি অডিট আপত্তি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১৬টি অডিট আপত্তিসহ মোট ১৮টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক দ্বি-পাক্ষিয় সভা আহবান করার অনুরোধ জানিয়ে ২০/০৯/২০২২ তারিখে সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত দ্বি-পক্ষীয় সভাটি অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ পূর্বক ২১/১১/২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে সভা আহবান করার জন্য অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল। অডিট অধিদপ্তর হতে তারিখ নির্ধারনে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় উক্ত তারিখে সভাটি হয় নাই। সভা হলে উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে কোনো অডিট আপত্তি নাই। 

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাওয়া যায়নি। 

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের ২০১৬ সাল হতে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম আপত্তি ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২০২১ সালের জানুয়ারি হতে ২০২২-এর জুন পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত M.A. Salam & Co. প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।  
	

	৯.
	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং

(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) প্রতিটি শ্রম আদালতের জন্য পৃথক পৃথক প্যানেল আইনজীবী/আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিটি আদালতে রেজিস্ট্রার কর্তৃক আদালতের মামলা সম্পর্কিত কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 

(গ) শ্রম অধিদপ্তরের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন মামলা ১৫২টি, মোট প্রকাশিত রায় ৬৭টি, সরকারের পক্ষে রায় ৫৮টি, সরকারের বিপক্ষে রায় ০৯টি, শুনানি পর্যায়ে ১৫২টি মামলা, মোট মামলা ২১৯টি। 
(২) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রিট মামলার মনিটরিং সিস্টেম এ  শ্রম অধিদপ্তরের ১৫৫ টি রিট মামলাসমূহের তথ্য এন্ট্রি দেয়া আছে। তারমধ্যে অনিষ্পন্ন মামলা আছে-১৪১ টি ও নিষ্পতিকৃত মামলা-১৪টি। শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে- ১৪১ টি। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং অনুবিভাগ হতে ১৩ (তের) জন বেসরকারী প্যানেল আইনজীবি নিয়োগের বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে অর্থমন্ত্রণালয়ে অনুমতির জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।     

 
	

	১০.
	মামলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার প্রস্তুত

 (ক) মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে হবে।  

(খ) জেলাপ্রশাসক সম্মেলন, ২০২২-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক শ্রম সংগঠনের/শ্রমিক ডেটাবেজ তৈরি হয়েছে মর্মে সুনির্দিষ্ট তথ্যচিত্র উপস্থাপন করতে হবে।   
	শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের নিদের্শনা ও পরামর্শ মোতাবেক সফটওয়্যার প্রস্তুতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।  শ্রম অধিদপ্তরে ওয়েবসাইটে (dol.gov.bd) শ্রম সংগঠনের তথ্য সম্বলিত পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ (http://103.48.18.197/) সকলের জন্য উম্মুক্ত রয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। 
	

	১১.
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন পাওয়া গেছে তার মধ্যে হতে কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে তা শতকরা হারসহ উল্লেখ করে আগামী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবরে নভেম্বর/২২ মাসে অনলাইনে প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদানঃ আবেদন জেরসহ ৯৮২টি, অনুমোদন ২৬৩টি; নবায়নঃ আবেদন জেরসহ ১০৩৪টি অনুমোদন ৬০৮টি। প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো। ৩১টি কার্যালয়ের হতে প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান (আবেদন জেরসহ ৫০০টি, অনুমোদন ৪৭৬টি ও নবায়নের (আবেদন জেরসহ ২২০২টি, অনুমোদন ২১৪৯টি) (নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন) তথ্যাদি। লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ৫,২০৬টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৭২টি মার্কেট ভবন পরিদর্শনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০,০০০ কারখানা পরিদর্শনের জন্য ১০৮টি টিমের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
	

	১২.
	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন 

(ক) শ্রম আইন/শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী   ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। 
(খ) উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। 

 
	(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক নভেম্বর, ২০২২ মাসে (১৬৪+৩৯)= ২০৩টি আবেদনের মধ্যে ৩১টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০১টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, নথিজাত করা হয়েছে ০৮ টি এবং ১৬৩টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) চা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: নং: বি-৭৭) এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী অনুমোদনের জন্য অত্র দপ্তরে দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত সংশোধনীতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর সাথে কিছু অসংগতিপূর্ণ থাকায় তা সংশোধনপূর্বক দ্রুত দাখিল করার জন্য গত ১০/০৮/২০২২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-কে অনুরোধ করা হয়। এরপর গত ০৫/০৯/২০২২ ইং তাগিদপত্র এবং গত ০৩/১১/২০২২ ইং তারিখ ২য় তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন রেকর্ড-পত্র শ্রম অধিদপ্তরে দাখিল করা হয় নাই। 
	

	১৩.
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি

(ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) নবসৃষ্ট তিনটি শ্রম আদালতের  পদসৃজন ও নিয়োগ সংক্রান্ত অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। 

	

	১৪.
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ

(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মজুরি নির্ধারণের নিমিত্ত নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। 

  
	(১) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক  ২৩/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে পত্রের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।
(২) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ১। আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ২। সল্ট ক্রাসিং ৩। আয়ূর্বেদিক কারখানা ৪। ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস  ৫। ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ ৬।  জুট প্রেস এন্ড বেলিং  ৭।  কোল্ড স্টোরেজ এবং ৮। সিনেমা হল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ কাজ বোর্ডে চলমান আছে। 
	

	১৫.
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান

(ক) অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 

(খ) যে-সমস্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২ ও ২৩৪ ধারা অনুযায়ী অর্থ আদায়ের আওতাভুক্ত সেগুলো ক্রমান্বয়ে চিহ্নিত করার হার বৃদ্ধি করে শ্রম আইন অনুযায়ী অর্থ আদায় করতে হবে। 
	(ক) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক নভেম্বর, ২০২২ মাসের অর্থ আদায় ০৩ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা; অনুদান প্রদান ২৫তম বোর্ড সভায় ৮৮৩ জন শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৪ কোটি ৬৪ল ক্ষ ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট স্থিতি ৭৯২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। 
(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মেনে নিয়মিতভাবে অর্থ আদায়ের জন্য পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।  
	

	১৬.
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

(ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ হতে অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 

(খ) কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালককে আগামী ১০-১০-২০২২ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ ইত্যাদি মেনে কী কী ক্ষমতা মহাপরিচালকদ্বয়কে অর্পণ করা যায় তার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পেশ করতে হবে। 

(গ) কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালককে ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করতে হবে। 

	কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক নভেম্বর, ২০২২ মাসে ৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬ শত ৭৪ টাকা। সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ ২৪৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৭ শত টাকা। কেন্দ্রীয় তহবিল হতে নভেম্বর, ২০২২ মাসে মোটঃ ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।  অগ্রগতি সমন্বয় আলোচনা করা যেতে পারে। 


	

	১৭.
	 অনিষ্পন্ন বিষয়

(ক) মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন বিষয়: 

ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনকে “ঝুঁকিপূর্ণ” ঘোষণা ও উহা অপসারণ/ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহিত যোগাযোগ করা হলে জানা যায় যে, ইতোমধ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রতিবেদন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব আনিছুজ্জামান এর সহিত যোগাযোগ করে জানা যায়- ইতোপূর্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রতিবেদন আংশিক সংশোধণ পূর্বক পুনরায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে যোগাযোগ করে জানা যায়, বর্ণিত সংশোধিত প্রতিবেদন অদ্যবধি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। তৎপ্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের সহিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। 

(i) গত ১৭/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখে ২৫.০০.০০০০.০৪৯. ৩১.০০১.২২-৮২ নং পত্রের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও এর নামে বরাদ্দকৃত ৬৮ শতাংশ জমি প্রত্যাশি সংস্থা এবং মূল মালিক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ‘মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর’ এর নামে বরাদ্দ, লিজ ডীড ও নামজারী করার বিষয়ে মতামতসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে তেজগাঁও গণপূর্ত উপবিভাগ এর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী কর্তৃক গত ৩১/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে ১১০৭ নং স্মারকে নিম্নোক্ত তথ্যাদি চেয়ে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়:

১। বরাদ্দ পত্র;

২। দখলভার হস্তান্তর পত্র;

৩। লীজ দলিল ও (সম্পূরক লীজ দলিল যদি থাকে);

৪। গৃহায়ণ ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়ের ভবন নির্মাণের অনাপত্তিপত্র ও রাজউক অনুমোদিত নক্সা;

৫। হালনাগাদ গ্রাউন্ডরেন্ট ও খাজনা পরিশোধের রশিদ;

৬। প্লটটি নিয়ে আদালতে কোন মামলা চলমান আছে কি না? মামলা থাকিলে তার সর্বশেষ অবস্থার ইনফরমেশন শ্লিপ, না থাকিলে এই মর্মে হলফনামা;

৭। অত্র দপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ডিজিটাল সার্ভে করে সার্ভে রিপোর্ট/নকশা ০৮ কপি এবং 

৮। অন্যান্য কাগজপত্র (যদি থাকে)।

গত ২৯/১১/২০২২ খ্রি. তারিখ ৪০.০২.০০০০.০৩৩. ৫০.০০৫.৬৪-৫৪৫ নং স্মারকে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও এর নামে বরাদ্দকৃত ৬৮ শতাংশ জমি প্রত্যাশি সংস্থা এবং মূল মালিক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ‘মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর’ এর নামে বরাদ্দ, লিজ ডীড ও নামজারী করার বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পত্রের মাধ্যমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হয়েছে । 
	

	১৮.
	বিবিধ

(ক) পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।  স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান অফিস স্থানান্তর না করলে কোনো দুর্ঘটনা বা ক্ষতি হলে সরকার কোনো দায়ভার গ্রহণ করবে না, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানকে তা দায় নিতে হবে। এ কর্তৃপক্ষে দায়ী নয়।

(খ) কয়েকটি দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রমের জন্য শ্রম ভবন-২ নামে নতুন একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) দেশে বিদ্যমান শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং শ্রম আদালতসমূহের পৃথক পৃথক ভবন নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয়  প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। 

(ঘ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক দেশের বিভিন্ন  শিল্পসেক্টরে সর্বশেষ ঘোষিত বিদ্যমান মজুরি সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।    
	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার (জুন, ২০২২ মাসের) গত ২০/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীর বিবিধি ২.২০ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য গত ১৪/৮/২০২২ খ্রি. তারিখে ৪০.০০.০০০০.০৪১.০৬.০০১.২২-১৯১ নং পত্রের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
(খ) ৪ রাজউক এভিনিউতে অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনের জায়গায় একটি বহুতল (২৫ তলা) লেবার টাওয়ার নির্মানের প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে। শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য শ্রম অধিদপ্তরের ০৪/০৮/২০২১ তারিখের ৪০.০২. ০০০০.০৩৭.১৪.০০৫.১৮.০১(প্রকল্প প্রস্তাব) নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
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